
পহেলা বৈশাখ: বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ

দরুন্ত সাইকেল মলূ্য ২০২৩, পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, বাঙালি সংসৃ্কতির

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন হিসেবে, এটি বাঙালি

জাতির জীবনে এক বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের দিন। প্রাচীনকাল থেকেই পহেলা বৈশাখকে

ঘিরে বিভিন্ন সাংসৃ্কতিক কার্যক্রম,আচার-অনষু্ঠান এবং মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

এই দিনটি বাঙালি সংসৃ্কতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং এটির ঐতিহ্যিক তাৎপর্য

অপরিসীম।

পহেলা বৈশাখের ইতিহাস

পহেলা বৈশাখের সূচনা মঘুল সম্রাট আকবরের সময়ে হয়েছিল। ফসল কাটার মৌসুমে

কৃষকদের কাছ থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ সহজতর করার জন্য আকবর বাংলা সনের প্রবর্ত ন

করেন। সেই থেকে বাংলা নববর্ষ পালন শুরু হয় এবং এটি বাঙালিদের জীবনের একটি

গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংসৃ্কতির একটি

অন্যতম প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

পহেলা বৈশাখের প্রস্তুতি

পহেলা বৈশাখের প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়ে যায়। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, নতুন

পোশাক কেনা, এবং বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত পহেলা বৈশাখে সাদা বা লাল

রঙের পোশাক পরা হয়, যা বাঙালি সংসৃ্কতির একটি বিশেষ দিক। ঘর সাজানো,আলপনা

আঁকা, এবং বিশেষ করে পান্তা-ইলিশ খাওয়া এই দিনের বিশেষ অংশ।

পহেলা বৈশাখের উদযাপন
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পহেলা বৈশাখের দিনে বিভিন্ন সাংসৃ্কতিক কার্যক্রম ও মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। ঢাকায়

রমনা বটমলূে ছায়ানটের আয়োজনে বর্ষবরণ অনষু্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়। সকালে সূর্যোদয়ের

সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, নতৃ্য ও কবিতা আবতৃ্তি শুরু হয়। পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া

একটি ঐতিহ্য। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পায়েস, মিষ্টি, এবং পায়েস তৈরি হয়।

পহেলা বৈশাখের আয়োজন
​ মঙ্গল শোভাযাত্রা: পহেলা বৈশাখের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল মঙ্গল শোভাযাত্রা।

এটি একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রতীকী পুতুল, মখুোশ এবং

ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করা হয়। এটি বাঙালি সংসৃ্কতির একটি অনন্য প্রকাশ।

​ বাণিজ্য মেলা: বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয় বাণিজ্য মেলা, যেখানে স্থানীয়

হস্তশিল্প, পোশাক, খাদ্য, এবং অন্যান্য পণ্যের স্টল থাকে। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য

একটি বড় সুযোগ।

​ সাংসৃ্কতিক অনষু্ঠান: পহেলা বৈশাখে বিভিন্ন সাংসৃ্কতিক অনষু্ঠান আয়োজিত হয়।

এসব অনষু্ঠানে গান, নতৃ্য, নাটক, এবং কবিতা আবতৃ্তি পরিবেশিত হয়।

পহেলা বৈশাখের তাৎপর্য

পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংসৃ্কতি, এবং পরিচয়ের প্রতীক। এটি শুধু একটি

নতুন বছরের সূচনা নয়, বরং এটি একটি নতুন শুরু, নতুন আশা, এবং নতুন সম্ভাবনার

প্রতীক। এই দিনে সবাই পুরোনো সব দঃুখ, গ্লানি, এবং পিছুটান ভুলে নতুনভাবে শুরু

করার অঙ্গীকার করে।

পহেলা বৈশাখের প্রভাব

বাঙালি সংসৃ্কতিতে পহেলা বৈশাখের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। এটি সামাজিক ঐক্য ও

সংহতির প্রতীক। এছাড়াও, এই উৎসব বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ব্যবসায়ীরা



নতুন খাতা খোলেন এবং নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। নতুন বছরের শুরুতে

ব্যবসায়ীরা পুরোনো দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেন এবং নতুনভাবে কাজ শুরু করেন।

উপসংহার
পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে এক আনন্দময় এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এটি শুধু উৎসব

নয়, বরং এটি বাঙালি সংসৃ্কতির, ঐতিহ্যের, এবং ঐক্যের প্রতীক। এই দিনটি বাঙালির

জন্য একটি নতুন শুরু, নতুন আশার দিন। পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে বাঙালি তার

সাংসৃ্কতিক শিকড়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয় এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করার প্রেরণা পায়।


